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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছন্দপতন৷ 80s
একটি অজানা মেয়ে বলে, নাড়া দেয় খুব। কিন্তুচশমা-পরা প্রৌঢ়বিয়সি সৌম্যদর্শন একজন বলেন, কবিতাটি ঠিক কী ভাবে নিতে হবে বোঝা মুশকিল। তবে শূনবার সময় মনে হচ্ছিল
কী মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক সে কথাটা আর প্রকাশ করে বলেন না। সুময় বলে, এ সব কবিতা বিচলিত করে। কিন্তুএমনি অনিশ্চিত কিছু বক্তব্যের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়। আরম্ভ হয় আরেকটি গান। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। সভার প্রতিক্রিয়ার একটি মানে সন্দেহাতীত হযে গেছে। কবিতার ধরন বদলে গেছে আমার-অন্তত এই কবিতাটির বেলা তাই ঘটেছে।
আমিও কি বদলেছি ? নানা বয়সের নানা অবস্থার নানা মতের মানুষ এসেছে সভায়, আবেগের যতখানি ঐক্য ও সমতা স্বভাবতই আছে তাদের মধ্যে অতি সহজে সেখানটা স্পর্শ করে সকলকে বিচলিত করে দিয়েছি। নাড়া দিয়েছি। !
কিন্তু কেন ও কীসের এই আবেগ ব্যাকুলতা, একজনের কাছেও তা ধরা পড়েনি। গানের কথার মানে না নিযেও সুব যেমন নাড়া দিতে পারে মানুষকে, ভাবার্থের স্পষ্টতা ও পূর্ণনা ছাড়াও আমার কবিতা তেমনি সকলকে একসঙ্গে অভিভূত করেছে।
শুধু সুর নাড়া দেয়, তার মানে আছে। সে মানে হল ঐতিহ্য। আগে থেকেই অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বাঁধন থাকে সুরের, নইলে তার সাধ্য কী মর্মস্পর্শ করে। আমি কোন ঐতিহ্যের জেব টেনেছি। আমার কবিতায্য ? ভাবার্থেব সমগ্ৰতা ছাড়াই যাতে এমন গভীব সাড়া জাগানো সম্ভব। হয়েছে ?
কে আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে !
আজ তোমাব প্রশ্নেব জবাব দেব। আমবা একটু আগেই বেরিয়ে পড়ি চলো ;
প্রায় চমকে উঠেছিলাম মানসীব কথা শুনে ! আমার মনেব কাব্যাত্মক সমস্যা টেব পেয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে বলছে মনে করেছিলাম। আমাব কবিতাব কী হয়েছে ভাবতে গিযে একরকম ভুলেই গিযেছিলাম যে, আমার একটা গুবুতর প্রশ্নের জবাব দেওয়াব কথা মানসীর।
সভা শেষ হযে এসেছে। দু-একজন করে উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। আমি সোজাসুজি রাস্তায় বেবিয়ে যাই, কয়েকজনের কাছে বিদায় নিযে মানসীর আসতে পাঁচ-সাতমিনিট দেরি হয়।
গেটের কাছে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মানসী বলে, তোমার বুদ্ধি নেই। সুময় আমায় গাড়িতে তুলে না দিয়ে ছাড়বে ? একটা বই আনতে ভেতরে গেছে। রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করাআমি তোমায় তুলে নেব।
তাই সই। পথে নেমে হাঁটতে থাকি। মানসীর জবাব শূনবার তেমন জোরালো আগ্রহ অনুভব করি না। টের পেয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে আসছে আমার কবিজীবনের নতুন পরিস্থিতি এবং তার অজানা সম্ভাবনার কথা। কবিতা লেখার মর্ম জেনেছি। এত দিনে, বন্ধু যুদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলার ক্ষমতা পেয়েছি, কিন্তু সার্থক করার পথ খুঁজে পাচ্ছি না আমার কবিতাকে।
অর্ধেক সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি ! কেন এমন হল আর কীসে এর প্রতিকার সে রহস্যের সন্ধান না পেলে কী মানসীর সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে ?
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